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সহকর্মীবৃন্দ,
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক,
আনসার ও ভিডিপি’র কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ,
এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আজ অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আটত্রিশতম জাতীয় সমাবেশ। এ উপলক্ষে আপনাদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এ শুভ দিনে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত এবং অভিভূত।

ভাষা আন্দোলনের এ মাসে শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আনসার বাহিনীর ৬৭০ জন বীর সদস্যসহ ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে।
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জনগণের বাহিনী। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এ বাহিনীর বিস্তৃতি। দেশের সর্ববৃহৎ শৃংখলা বাহিনী হিসেবে এ বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। আপনারাই এই গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বাংলাদেশের ইতিহাসে সব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে রয়েছে আপনাদের সম্পৃক্ততা। 
মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে এই বাহিনীর ৪০ হাজার থ্রি নট থ্রি রাইফেলই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল অস্ত্র শক্তি। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর ৬৭০ জন বীর সদস্য বীর সদস্য শহীদ হন। এছাড়া ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে শপথ গ্রহণকালে আনুষ্ঠানিক ‘গার্ড অব অনার’ প্রদান করেছিলেন এ বাহিনীরই ১২ জন বীর আনসার সদস্য। আমি তাঁদের এই ত্যাগ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
আমাদের সরকার জনগণের সরকার। দেশের উন্নয়নে বদ্ধপরিকর এই সরকার কোন অন্যায়ের কাছে মাথানত করেনি। সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দেশ আজ শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ের রোল মডেল। আপনাদের সহযোগিতায় আমরা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়েছি। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করছি। 
আগামী মাসেই উৎক্ষেপন হবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। পদ্মা সেতু নির্মাণকাজ নিজস্ব অর্থায়নে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। নির্মাণাধীণ মেট্রো রেল এবং আন্তঃ দেশীয় রেল প্রকল্প চালু হলে দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হবে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গঠনের যে প্রত্যয় নিয়ে আমরা সরকার গঠন করেছিলাম তা আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সরকারি তথ্য সেবা আমরা পৌঁছে দিতে পেরেছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় পাঁচগুণ।  
উপস্থিত কর্মকর্তা ও সদস্য-সদস্যাবৃন্দ,

আমার সরকার আপনাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। আপনাদের বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সম্পর্কে আমি অবগত আছি। পর্যায়ক্রমে এগুলো সমাধান করা হবে। এ যাবৎ আপনাদের যত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে- তা আমাদের সরকারই বাস্তবায়ন করেছে। ১৯৯৮ সালে সর্বোচ্চ সম্মান জাতীয় পতাকা প্রদান হতে শুরু করে আপনাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা- বিসিএস কর্মকর্তাদের পদের মানোন্নয়ন সবই আমাদের সরকার করেছে। 

আপনাদের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণের বিষয়টি সর্বদাই আমাদের সুনজরে রয়েছে। আপনাদের কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও দৃষ্টান্তমূলক দায়িত্বশীলতার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর ‘সেবা’ ও ‘সাহসিকতা’ পদক প্রবর্তন আমাদের সরকারই করেছে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট/কোম্পানী কমান্ডার, বিভিন্ন পদবির ব্যাটালিয়ন আনসার, কোয়ার্টার মাষ্টার ও অধঃস্থন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বনিম্ন ১ হাজার ৩শ’ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫ হাজার ৪শ’ টাকা ঝুঁকি ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

এছাড়াও উপজেলা আনসার কোম্পানী কমান্ডার এবং ইউনিয়ন আনসার কমান্ডারদের যথাসম্ভব ভাতা প্রদানের বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় আছে। 

আমি জেনে অত্যন্ত খুশী হয়েছি যে, আপনারা তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলকে কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ এর আওতায় পুনর্বিন্যাস ও সুসংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সদস্যদের প্রস্ত্তত করছেন। 
জাতীয় নির্বাচন আসছে। জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী অপশক্তি এ নির্বাচন অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সবধরণের বাধা অতিক্রম করতে আপনারা প্রস্ত্তত থাকবেন। মনে রাখবেন আপনারা শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য। যেকোন মূল্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব। এ বিষয়ে আপনারা সতর্ক থাকবেন। আপনারা সঠিকভাবে, চেইন অব কমান্ড মেনে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সবসময় সচেষ্ট থাকবেন। 
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ,

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সবচেয়ে বড় শক্তি প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে একদিকে আপনারা তৈরী করছেন শারীরিকভাবে দক্ষ ও চৌকস নিরাপত্তাকর্মী। অপরদিকে কারিগরি ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তৈরী করছেন দক্ষ জনশক্তি। দেশের অর্থনীতিতে এভাবে আপনারা রাখছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কারিগরি ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। সেই সাথে জননিরাপত্তা বিধানের মহান দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আপনারা হয়ে উঠেছেন সরকারের এক নির্ভরযোগ্য বাহিনী। 

এ ছাড়া খেলাধূলা ও দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে তরুণ সমাজকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখতে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে আপনারা আরও সচেতনভাবে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ সময়কালীন তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। আমার বিশ্বাস, আপনারা সবাই যদি সঠিকভাবে দক্ষতার সাথে এ সব বিষয়ে নজর রেখে দায়িত্ব পালন করেন, আমরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে পারব ইনশাআল্লাহ্। 
প্রিয় কর্মকর্তা ও সদস্য-সদস্যাবৃন্দ,
জনগণের নিরাপত্তার যে গুরুদায়িত্ব আপনাদের উপর অর্পণ করলাম তা প্রতিপালনে আপনারা সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। পরিশেষে অত্যন্ত সুন্দর একটি কুচকাওয়াজ এবং মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে আমি আনন্দিত হয়েছি। আপনাদের এ সকল উপস্থাপনা ও আয়োজনের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
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